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রমজান  েদায়া  কবুল  ও  পুণ্য  অর্জেনর  মাস।  এ  মােস  অবািরত  রহমত-বরকেতর  পাশাপািশ  েদায়া-েমানাজােতর  মাধ্যেম
িনেজেক  পাক-সাফ  কের  েনয়া  যায়।  মানবজািতর  কল্যাণ  ও  মুক্িতর  জন্য  এবং  েয  েকােনা  িবপদ-মিসবত  েথেক  উত্তরেণ
েদায়ার িবকল্প েনই। আমােদর ওপর আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক এটা এক বড় ধরেনর িনয়ামত ও অনুগ্রহ েয, িতিন আমােদর
তাঁর  কােছ  েদায়া  করার  অনুমিত  িদেয়েছন  এবং  েদায়া  কবুেলরও  ওয়াদা  কেরেছন।  এ  মর্েম  পিবত্র  েকারআেন  ইরশাদ

হেয়েছ,  ‘আমার  কােছ  েদায়া  কর,  আিমই  েতামােদর  েদায়া  কবুল  করব।’  (সুরা  মুিমন  :  ৬০)
রমজােন েদাজেখর দরজাগুেলা বন্ধ এবং েবেহশেতর দরজাগুেলা েখালা থােক। শান্িতর সুবাতাস বইেত থােক চারিদেক,
যার  ফেল  সাধারণ  মানুষ  েথেক  শুরু  কের  সবার  হৃদয়-মন  হয়  িবগিলত  ও  ইবাদতপ্রবণ।  েগানাহ  কম  হয়,  পুণ্েযর  কােজ
অংশগ্রহণ েবেড় যায়। েসইসঙ্েগ আল্লাহতায়ালার করুণার বাির বর্ষণ মানুষেক িবনয়, সহানুভূিতশীল ও অহঙ্কারমুক্ত
কের েতােল, যার ফেল অন্েযর মঙ্গল কামনা ও সমেবদনায়ও মন আকুল হেয় যায়, কায়মেন েদায়ার উচ্চারণ মুখ িদেয় েবিরেয়
আেস।  তার  এ  েদায়া  আল্লাহতায়ালা  ব্যর্থ  মেনারেথ  েফরত  েদন  না।  কারণ  রমজােনর  পুেরা  সমেয়ই  রহমেতর  আবহ  বইেত

থােক। এ সমেয়র তারািব, তাহাজ্জুদ, সাহির ছাড়াও ইফতাের েদায়া কবুল হয়।
হািদেস িতন ব্যক্িতর েদায়া কবুল হওয়ার কথা এেসেছ, তার একিট হেলা েরাজাদােরর ইফতােরর আগ মুহূর্েতর েদায়া।
রমজােন  মহানবী  (সা.)  েবিশ  েবিশ  আল্লাহর  দরবাের  েদায়া  ও  প্রার্থনার  তািগদ  িদেয়েছন।  েদায়ার  মাধ্যেমই  তার
ৈনকট্য  হািসল  করা  সহজ।  তাই  েদায়ােক  শুধু  আনুষ্ঠািনকতার  রূপ  না  িদেয়  ইবাদত  মেন  করেত  হেব।  একিট  হািদেস
রাসুলুল্লাহ (সা.) বেলেছন, ‘আদ্দুআ-উ হুয়াল ইবাদাহ’ অর্থাত্ েদায়াই ইবাদত। এ ছাড়াও িতিন েদায়ােক সর্েবাত্তম

ইবাদত ও ইবাদেতর সার-িনর্যাস বেলেছন।
আরও  বেলেছন,  েদায়া  হচ্েছ  মুসলমানেদর  হািতয়ার  ও  দীন  ইসলােমর  স্তম্ভস্বরূপ  এবং  আসমান-জিমেনর  নূরময়  আেলা,
আল্লাহর কােছ েদায়ার েচেয় অিধক সম্মািনত েকােনা িকছু েনই। আল্লাহ যখন বান্দােক েদায়া করার অনুমিত েদন, তখন
তার জন্য রহমেতর দ্বার খুেল যায়। েকননা, েদায়ার কারেণ েকউ ক্ষিতগ্রস্ত ও ধ্বংস হেত পাের না। এ মর্েম পিবত্র
েকারআেন ইরশাদ হেয়েছ, ‘(েহ নবী!) আমার বান্দা যিদ আপনার কােছ আমার সম্পর্েক িজজ্েঞস কের তেব তােদর বেল িদন,

আিম তােদর অিত কােছ। আমােক েয ডােক আিম তার ডাক শুিন এবং তা কবুল কির।’ (সুরা বাকারা : ১৮৬)
যখন  েদায়াকারী  ব্যক্িত  হালাল  খাবার  গ্রহণ  কের  উপযুক্ত  সমেয়  েদায়ার  শর্তাবিল  েমেন  প্রাপ্িতর  আশা-ভরসা,
নাজােতর প্রত্যাশা ও েদাজেখর শাস্িতর ভয় িনেয় কায়মেনাবাক্েয এবং েচােখ অশ্রু ও মেন পরম আকুিতসহ েদায়া কের,
তখন েদায়া কবুেলর সম্ভাবনা থােক। পক্ষান্তের েয আল্লাহর সামেন িবনীত হেত লজ্জােবাধ কের, েলাকলজ্জায় েদায়া
কের  না,  েদায়ায়  অন্যমনষ্ক  ও  উদাসীনতা  িবরাজ  কের  িকংবা  গর্ব  ও  অহঙ্কাের  েদায়া-েমানাজাত  এিড়েয়  যায়,  তার
শাস্িত প্রসঙ্েগ আল্লাহতায়ালা ইরশাদ কেরন, ‘যারা গর্ব ও অহঙ্কাের িনমজ্িজত হেয় আমার ইবাদত করা েথেক িবমুখ
থােক,  তারা  সত্বরই  লাঞ্িছত  ও  অপমািনত  হেয়  জাহান্নােম  প্রেবশ  করেব।’  অন্যত্র  বেলেছন,  তার  জন্য  আল্লাহর
েকােনা দায়দািয়ত্বই েনই। ইরশাদ হেয়েছ, ‘(েহ নবী!) বলুন, েতামরা যিদ আল্লাহেক না ডাক েতামােদর ব্যাপাের আমার

প্রিতপালেকর কী প্রেয়াজন পেড়েছ?’ (সুরা ফুরকান : ৭৭)
আম্িবয়ােয় েকরাম (আ.) এবং আউিলয়ােয় েকরাম (রহ.) আল্লাহ রাব্বুল আলািমেনর কােছ েবিশ েবিশ েদায়া ও কান্নাকািট



করেতন।  েদায়া,  কান্নাকািট  ও  অনুনয়-িবনয়  এবং  এর  মাধ্যেম  আল্লাহতায়ালার  ৈনকট্য  অর্জনই  িছল  তােদর  প্রকৃত
চাওয়া-পাওয়া।  শুধু  রমজােন  নয়,  সারা  বছর  তােদর  ৈদনন্িদন  আমিল  িজন্েদিগেত  অিজফা,  িজকর,  েদায়া  ও  েমানাজাত

রুিটন কাজ িছল।
আমােদরও  উিচত  রমজােন  েদায়া  ও  েমানাজােতর  মাধ্যেম  িনেজেদর  েগানাহখাতা  মাফ  কিরেয়  েনয়া।  মহানবীর  (সা.)
উচ্চারণ,  ‘রমজােন েয  ব্যক্িত িনেজর েগানাহ মাফ করােত পাের না,  তার  েচেয় হতভাগ্য আর  েনই।’  এ  ধমিক েথেক েযন

েরহাই েপেয় যাই। দীন-দুিনয়ার তাবত্ কল্যােণ যােত কাজ কের েযেত পাির, আল্লাহর কােছ েসই তাওিফক কামনা করিছ।

 


